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				এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন। 
SVeS. মানিক রচনাসমগ্র
সব গোপন রেখেছিল স্ত্রীর কাছে ! গোপন না রাখলে কি খুশি রাখা যেত স্ত্রীকে ? স্বামী দেনা করে তাকে আরামে রেখেছে জানলে কোন স্ত্রী খুশি হয় ? এতটা গড়াবে এটা তো ভাবেনি সঞ্জীব। তারপব বেকায়দায় পড়ে দিবারাত্রি দুশ্চিস্তা করতে করতে একটু দিশাহারা হয়ে গেছে। নইলে মাল ক্লেক করতে এসেছে, গাছতলায় তাদের বসিয়ে রেখে এসেও মুখ ফুটে স্ত্রীকে বলতে পারে না ব্যাপারটা, চুপ করে বসে থাকে ?
তাই বটে। পুরুষ মানুষ কীভাবে কেঁদে ফেলল ! পুরুষ মানুষের কি কঁাদা বারণ ?--রাখাল হাসে, বলে, মাঝে মাঝে আমিও ভাবতাম, চাকরির পয়সায় মানুষটা এমন চাল বজায় রেখেছে কী করে । আজকালকার দিনে দেড়শো দুশো টাকায় দুটি মানুষেরও ভালোমতো খাওয়া পরা থাকা চলে না।
রাখালের ভাবাস্তর লক্ষ করছিল সাধনা, লক্ষ করে আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছিল। ইতিমধ্যে কোনো বোঝাপড়া হয়নি তাদের, কোনো কথাই হয়নি। এমন সহজভাবে রাখাল কথা বলছে, হাসছে, যেন BBBB BB BBB BBDD DDD DDDD SBBBBD DD DS gDgDBD BDD
আশাদের এই খাপছাড়া ব্যাপারটা ঘটায় রাখাল কি এখনকাব মতো একেবারে ভুলে গেছে।
সব ?
সে নিজেও যে সহজভাবেই কথা বলছে রাখালের সঙ্গে এটা খেয়াল হয় না। সাধনাব। খেয়ে উঠে রাখাল বলে, কই তোমার হারটা দাও। সাধনা খানিকক্ষণ তার দিকে চেয়ে থাকে। তামাশা করছি না তো ? এত কাণ্ডের পর তুমি যেচেএত কাণ্ডের পর মানে ? আমি কি কখনও বলেছি তোমার ভাঙা হাবটা বদলে দেব না ? মুখে না বললেও- ኴ তুমি তাই ভেবে নিযেছ ? সাধনা একটু চুপ করে থেকে বলে, হাব আমি বেচে দিয়েছি। কীভাবে কার কাছে বেচে দিয়েছে তাও সে খুলে বলে। একটু বেপরোয়া বেশ করেছির ভঙ্গিতেই বলে।
আমায় একবার জিজ্ঞাসাও করলে না ? কেন করব ? তুমি স্পষ্ট জানিয়ে দিলে হারের কোনো ব্যবস্থা করবে না--- কবে স্পষ্ট জানিয়ে দিলাম ? নইলে চেয়ে তো নিতে হারটা ? তাই তো চাইলাম আজ। আজ আমার সময় আছে, সুবিধা আছে। সাধনা ঠোঁট কামড়ায়। এই কী মানে তবে হঠাৎ তার সঙ্গে রাখালের সহজভাবে হাসিমুখে কথা বলার ? সমস্ত মনোমালিন্যের সমস্ত ভুল বোঝার দায়িত্ব সে তার ঘারে চাপিয়ে দিতে চায় ?
রাখাল বলে, যাকগে । টাকাটা আছে তো ? না খরচ করে ফেলেছ ? টাকা আছে। আমি ভাবছিলাম নিজে গিয়ে কিনে আনিব। সে তো আমার ওপর রাগ করে ভাবছিলে। রাগ হবার কারণ থাকলেই মানুষ রাগ করে। রাখাল এ কথা এড়িয়ে গিয়ে বলে, তুমি নিজে গিয়ে দেখে শুনে পছন্দ করে আনলে কিন্তু মন্দ হয় না।
সাধনা বলে, যেমন হােক, তুমি আনলেই হবে। মিছিমিছি দুজনের ট্রামবাসের পয়সা খরচ।
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